মে দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও মেলা, উদ্বোধন অনুষ্ঠান 

ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা 
ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, মঙ্গলবার, ১ মে ২০১২, ১৮ বৈশাখ ১৪১৯ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

শ্রমজীবী ভাইবোনেরা, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশ-বিদেশের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

আজকের দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মাহুতি দেয়া সকল শ্রমিকের অবদানকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 

সুধিমন্ডলী, 

পয়লা মে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংহতি প্রকাশের দিন, অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। ঐতিহাসিক এ শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় ১৮৬৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায়। দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ, শিশু শ্রম বন্ধ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমমজুরি নিশ্চিত করার দাবি আদায়ে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হন। আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যান। 

১৮৮৬ সালের পয়লা মে থেকে তিনদিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। তৃতীয় দিন পুলিশের গুলিতে চার জন ধর্মঘটী শ্রমিক নিহত হয়। এর প্রতিবাদে পরদিন ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পুলিশের গুলিতে অনেক শ্রমিক নিহত হয়। এই ঘটনায় বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠে। শ্রমজীবী সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারপর থেকে পয়লা মে ‘আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি' দিবস হিসেবে বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে। 

সুধিবৃন্দ, 

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা মে দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। সংবিধানের ১৪ ও ১৯ অনুচ্ছেদে মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরিত্যক্ত মিল-কারখানা, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ করে পুনরায় চালু করেন। মজুরী কমিশন গঠন করেন। শিল্পখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেন। হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। 

জাতির পিতা শ্রম অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজান। শিশু আইন প্রণয়ন করেন। মজুরী পরিশোধ, শিশু শ্রম রোধ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক আইনগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করেন। 

পরবর্তী সরকারগুলো শ্রমিকদের কল্যাণ-চিন্তা করেনি। শুধু ব্যক্তিস্বার্থে তাদেরকে ব্যবহার করেছে। সরকারি খাতের মিল-কারখানাগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে পানির দামে বিক্রি করেছে। লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হয়েছে। দেশকে আমদানি-নির্ভর করেছে। আদমজীর মতো বহু কল-কারখানা ধ্বংস করেছে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি তখনই শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, শ্রমিকরাই অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। 

আমরা এবার সরকার গঠনের পর পরই জাতীয় মজুরী ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠন করি। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রায়ত্ব কল-কারখানার শ্রমিকদের মজুরী ও ভাতা প্রায় ৭০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা হবে। শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ বছর থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করেছি। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি তিন হাজার টাকায় উন্নীত করেছি। অন্যান্য সেক্টরেও নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করেছি। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের আবাসন তৈরী করা হচ্ছে। 

গত মেয়াদে আমরা বেশ কয়েকটি শিল্প-কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে লিজ দিয়েছি। এর অনেকগুলোই এখন লাভজনকভাবে চলছে। এবার আমরা বন্ধ থাকা পিপলস জুট মিলস ও কওমী জুট মিলস চালু করেছি। শ্রমিকদের মুখে আবার হাসি ফুটেছে। 

আমরা মংলা, ঈশ্বরদী, কুমিল্লা ও নীলফামারীর উত্তরায় ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করেছি। আটটি ইপিজেডে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ হচ্ছে। বিগত তিন বছরে এগুলোতে এক লাখের বেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিসিক শিল্পনগরীগুলোতেও শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা প্রতিটি বিভাগে একটি করে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। 

তৈরিপোশাক খাতে প্রায় ৩৫ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত আছে। যার প্রায় ৮০ শতাংশই নারী। এতে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। পাট, জাহাজ, ঔষধ, কৃষিজাত শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে আমাদের রফতানি আয় বাড়ছে। আমরা একটি যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছি। 

আমরা শিশু শ্রম নিরসন নীতি করেছি। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদেরকে প্রত্যাহার করে  তাদেরকে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। 

শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন জেলায় নারীদের জন্য ছয়টি সহ ২৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার বেকার নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মে নিয়োজিত হয়েছেন। নারী শ্রমিকরা প্রবাসে সম্মানের সাথে কাজ করছেন। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিচ্ছি।   

শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন কার্যকর করেছি। আমরা কর্মজীবী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। শিল্পাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় শিল্প পুলিশ গঠন করেছি। 

প্রবাসীদের কল্যাণে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক চালু করেছি। বিদেশে গমনেচ্ছুরা এ ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ নিয়ে বিদেশে যেতে পারছেন। দেশে ফিরে বিনিয়োগের জন্য ঋণ নিতে পারছেন। একদিনেই দেশে রেমিটেন্স পাঠাতে পারছেন। 

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা, 

বিশ্বমন্দার কারণে দেশের উৎপাদন খাতকে এখন অনেক বেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য অর্জনের জন্য আপনাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। 

শিল্প, কল-কারখানা টিকে থাকলে শ্রমিক বাঁচবে, মালিক বাঁচবে, দেশ বাঁচবে। আসুন, আমরা সকলে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেই।     

আমরা জঙ্গীবাদ দমন করেছি। যুদ্ধাপরাধীদেরকে বিচারের আওতায় এনেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছি। গ্যাস উৎপাদন বাড়িয়েছি। যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করেছি। বন্দরের উন্নয়ন করেছি। বিনিয়োগের উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করেছি। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। 

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। প্রায় ৭০০টি ই-সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। 

সুধিবৃন্দ, 

জনগণের আয় বেড়েছে। ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। জীবন-মান বেড়েছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনীতি ভালভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ হিসেবে বিশ্বে বিবেচিত হচ্ছে। আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থাকবে না। বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত, আধুনিক, প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, শ্রমিক-বান্ধব রাষ্ট্র। আসুন, এ লক্ষ্য অর্জনে শ্রমিক-মালিক-সরকার ঐক্যবদ্ধ হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করি। 

সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে মে দিবস মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...

